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ইসলােমর  মাহাত্ত্ব  ও  এেক  অক্ষত  রাখার  ব্যাপাের  কেঠার  ইচ্ছার  ক্েষত্ের  আহেল  বাইতগণ  (আ.)  িবখ্যাত  িছেলন।
তারা মানুষেক ইসলােমর সম্মান,মুসিলম ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব রক্ষা করেত এবং িনেজেদর মধ্েয সকল প্রকার শত্রুতা ও

িহংসা িবদ্েবষ অন্তর েথেক দূর করেত আহবান করেতন।

আমীরুল  মূিমনীন  হযরত  ইমাম  আলীর  (আ.)  সােথ  পূর্ববর্তী  খিলফােদর  আচরণ  ভুেল  যাওয়ার  মত  নয়।  যিদও  ঐ  মহাত্মা
িনেজেক  েখলাফেতর  অিধকারী  মেন  করেতন  এবং  তােদরেক  েখলাফত  হরণকারী  বেল  জানেতন।  তথািপ  ইসলামী  ঐক্য  রক্ষার
জন্য তােদর সােথ িতিন সম্পর্ক রক্ষা করেতন। এমনিক িতিন েয রাসূল (সা.) কর্তৃক েখলাফেতর িনযুক্ত হেয়িছেলন তা
িতিন এক িনর্িদষ্ট সময় পর্যন্ত প্রকাশ ও বর্ণনা কেরনিন। েকবলমাত্র যখন হুকুমত তার কােছ এেসেছ তখন বর্ণনা
কেরেছন।  আর  রাহবাহ  নােম  খ্যাত  িদবেস  েযিদন  রাসূল  (সা.)  এর  ঐ  সকল  জীিবত  সাহাবীেদর  িনকট  সাক্ষী  েচেয়িছেলন
যারা  গাদীর  িদবেস  রাসূল  (সা.)  কর্তৃক  তার  িনযুক্িতর  ঘটনা  েদেখেছন  এবং  শুেনেছন  যােত  তারা  তার  িনযুক্িতর

িবষেয় সাক্ষ্য িদেত পােরন।

হযরত  আলী  (আ.)  যা  িকছু  ইসলাম  ও  মুসলমানেদর  জন্য  লাভজনক  ও  কল্যাণকর,তা  তার  পূর্ববর্তী  খিলফােদরেক  স্মরণ
কিরেয়  িদেত  িবন্দুমাত্র  কুন্ঠােবাধ  করেতন  না।  েযমনিট  িতিন  তার  এক  েখাতবায়  তার  সময়কােলর  পূর্েবর  হুকুমত

-সম্পর্েক ইশারা কেরেছন। িতিন বেলন

যিদ ইসলাম ও মুসলমানেদরেক সাহায্য না কির তেব আমার ভয় হচ্িছল েয ইসলােম ফাঁটল ধরেব ও ধ্বংসস্তুেপ পিরণত“
”হেব।

েযমন  হযরত  আলীর  (আ.)  পূর্ববর্তী  খিলফােদর  েখলাফেতর  সময়কােল  তার  (আ.)  পক্ষ  েথেক  কথায়  ও  কর্েম  কখেনাই  এটা
পিরদৃষ্ট হয়িন েয,িতিন তােদর েখলাফতেক দুর্বল করেত েচেয়েছন িকংবা ক্ষিত করেত েচেয়েছন। যিদও িতিন খিলফােদর
কর্মকান্েডর প্রিত নজর রাখেতন তথািপ স্বীয় অন্তরাত্মার উপর তার িনয়ন্ত্রণ থাকার কারেণ গৃহেকােণ আসন গ্রহণ
কেরিছেলন। তার এ  সকল  িনরবতা ও  িনয়ন্ত্রণ একমাত্র এ  জন্যই িছল েয,িবশ্বজনীন ইসলাম রক্ষা পায় িকংবা এজন্য
েয,ইসলাম  ও  মুসলমানেদর  ঐক্েযর  প্রাসােদর  েকান  ক্ষিত  না  হয়  বা  তা  িবনষ্ট  না  হয়।  হযরেতর  (আ.)  এ  িবেবচনার

-ব্যাপারিট সকেলই বুঝত। আর তাই ওমর ইবেন খাত্তাব প্রায় বলেতন

”এমন েকান সমস্যায় পিড়িন েযখােন আবুল হাসান (আ.) (আলী) িছেলন না এবং সমাধান েদনিন।“

-িকংবা বলেতন

”যিদ আলী না থাকত তেব ওমর ধ্বংস হেয় েযত।“

ইমাম হাসান (আ.)  এর অনুসৃত পদ্ধিত ভুেল যাওয়ার মত নয় েয িকরূেপ িতিন ইসলামেক রক্ষা করার জন্য েমায়ািবয়ার



সােথ চুক্িত কেরিছেলন। কারণ িতিন েদখেলন েয যুদ্েধর পীড়ািপিড় মহান আল্লাহর অিত ভারী বস্তু েকারআন ও ইসলামী
হুকুমত  অর্থাৎ  সত্িযকােরর  ইসলাম  িবলুপ্ত  হত,এমনিক  িচরতের  ইসলােমর  নাম  পর্যন্ত  মুেছ  েযত।  আর  তাই  িতিন
ইসলােমর  ইমারত  ও  নাম  রক্ষােক  যুদ্েধর  উপর  প্রাধান্য  িদেয়িছেলন।  যিদও  দ্বীন  ও  মুসলমানেদর  কুখ্যাত  শত্রু
এবং  হযরেতর  (আ.)  প্রিত  িবদ্েবষ  েপাষণকারী  শত্রু  েমায়ািবয়ার  সােথ  এ  চুক্িতর  ফেল  বিন  হােশমও  ইমােমর  (আ.)
অনুসারীরা উন্মুক্ত তরবারী িনেয় িখমা েথেক েবিরেয় এেসিছেলন এবং অিধকার না িনেয় িখমায় িফরেত নারাজ িছেলন।

িকন্তু ইসলােমর বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষাই িছল ইমাম হাসান (আ.) এর িনকট সর্বািধক গুরুত্বপূর্ণ ও শ্েরয়।

িকন্তু  ইমাম  হুসাইেনর  (আ.)  পদ্ধিত  িছল  ইমাম  হাসােনর  (আ.)  ব্যিতক্রম।  িতিন  আন্েদালন  কেরিছেলন।  কারণ  িতিন
েদখেলন  েয,বিন  উমাইয়্যার  হুকুমত  এমন  পেথ  যাচ্েছ  যিদ  এভােব  এগুেত  থােক  এবং  েকউ  যিদ  তােদর  কুকর্মগুেলা
প্রকাশ না কের েদয়,তেব তারা ইসলামেক ধ্বংস কের েফলেব এবং ইসলােমর মাহাত্ত্বেক নষ্ট কের েফলেব। আর এ কারেণই
বিন উমাইয়্যার জুলুম-অত্যাচারেক ও শত্রুতােক ইিতহােসর পাতায় েলপন কের িদেয়েছন। আর তােদর স্বরূপ উন্েমাচন
কের  িদেয়েছন  যার  ফেল  িনশ্িচতরূেপই  ঘটনা  প্রবাহ  েসিদেকই  প্রবািহত  হেয়িছল  েযিদেক  হযরত  ইমাম  হুসাইন  (আ.)

েচেয়িছেলন।

যিদ তার পিবত্র সংগ্রাম ও আন্েদালন না থাকত তেব ইসলাম এমনভােব মুেছ েযত েয ইিতহাস এ দ্বীনেক বািতল ধর্ম বেল
িবেবচনা করত।

ইিতহােসর দীর্ঘ পিরক্রমায় শীয়ারা েয ইমাম হুসাইন (আ.) ও তার িবপ্লেবর কথা প্রিতবছর িবিভন্নভােব স্মরণ করেত
আগ্রহী  হয়  তার  কারণও  এটাই।  এ  দৃষ্িটেকাণ  েথেকই  তারা  চায়  একিদেক  জুলুম  ও  অত্যাচারেক  িনর্মূল  করেত  ইমাম
হুসাইেনর (আ.) আন্েদালেনর েচতনােক উজ্জীিবত করেত এবং তার লক্ষ্য ও উদ্েদশ্যেক জাগ্রত করেত,অপরিদেক হুসাইনী

আশুরােক স্মরণ করার ব্যাপাের ইমাম হুসাইেনর (আ.) পেরর ইমামগেণর (আ.) আেদেশর আনুগত্য করেত।

িবশ্েব  ইসলােমর  মাহাত্ত্বেক  অক্ষুন্ন  রাখার  ব্যাপাের  আহেল  বাইতগেণর  (আ.)  আগ্রহ  ইমাম  সাজ্জাদ  (আ.)  এর
জীবনােলখ্য সুষ্পষ্টরূেপ প্রতীয়মান হয় যিদও িতিন তােদর েঘারতর দুশমনেদর রাজত্েব বসবাস করেতন। কারণ হযরত
সাজ্জাদ  (আ.)  তার  পিরবারবর্েগর  উপর  সীমাহীন  লাঞ্ছনা,গঞ্ছনা  সত্েবও  কারবালার  েবদনা  িবধূর  ঘটনা  এবং  তার
বংশধর  ও  িপতার  সােথ  কৃত  বিন  উমাইয়্যার  স্েবচ্ছাচারী  আচরেণর  ব্যাপাের  েশাক  প্রকাশ  করেতন।  তদুপির  িতিন
িনরেব িনর্জেন এবাদত করেতন ও  মুসিলম েসনােদর িবজয়,ইসলােমর সম্মান,িনরাপত্তা ও  মুসলমানেদর কল্যােণর জন্য
েদায়া  করেতন।  ইিতপূর্েবও  আমরা  স্মরণ  কিরেয়  িদেয়িছলাম  েয,ইসলােমর  িশক্ষােক  ছিড়েয়  েদয়ার  জন্য  ইমাম
সাজ্জােদর  (আ.)  একমাত্র  অস্ত্র  িছল  েদায়া।  কারণ  হযরত  সাজ্জাদ  (আ.)  েদায়ার  মাধ্যেমই  তার  অনুসারীেদরেক

িশিখেয়িছেলন  েয,িকরূেপ  ইসলামী  েসনা  ও  মুসলমানেদর  জন্য  েদায়া  করেত  হেব।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) সহীফােয় সাজ্জািদয়ার সাতাশ নম্বর েদায়ায় ‘সীমান্তরক্ষীেদর েদায়া’নােম একিট েদায়ায় এরূপ
-বেলন

প্রভু  েহ!  েমাহাম্মদ  (সা.)  ও  তার  আহেলর  (আ.)  প্রিত  দূরুদ  প্েররণ  কর  এবং  তােদরেক  (সীমান্ত  রক্ষীেদরেক)“
সংখ্যায়  অিধক  কর।  অস্ত্েরর  (েমাকােবলায়)  তােদরেক  িবজয়  দান  কর।  তােদর  রক্িষত  প্রিতষ্ঠানেক  রক্ষা  কর।
শত্রুেদর  অিনষ্ঠ  েথেক  তােদর  ভূখণ্ডেক  রক্ষা  কর।  তােদর  মধ্েয  বন্ধুত্ব  দান  কর।  তােদর  িবষয়  আশয়েক  স্বীয়



করুণায় পূর্ণ কর। তােদর সহায়ক শক্িতেক অিবরামভােব প্েররণ কর। একমাত্র তুিমই তােদর খরচািদর দািয়ত্ব নাও।
আর েতামার সাহায্য দ্বারা তােদরেক শক্িতশালী কর। ৈধর্য ও স্ৈথর্য দান করার মাধ্যেম েকৗশেলর িশক্ষা িদেয়

”তােদরেক দয়া কর।

-অতঃপর কােফরেদরেক অিভশাপ িদেয় এরূপ বলেত থােকন

েহ  আল্লাহ!  েহ  প্রভু!  তােদর  অবস্থানেক  শক্িতশালী  কর  (অর্থাৎ  মুসলমানেদর  শহরগুেলােক  ইসলােমর  ৈসন্যেদর“
মাধ্যেম রক্ষা কর),আর তােদর ধন সম্পদ উত্তর উত্তর বৃদ্িধ কর,েতামার বন্েদগী ও এবাদেতর ফেল শত্রুেদর সােথ
যুদ্ধ করা েথেক তােদরেক মুখােপক্ষীহীন কর,শত্রুেদর সােথ লড়াই করা েথেক তােদরেক মুক্িত দাও যােত শান্িতমত
েতামার এবাদেত মশগুল হেত পাের,যােত কের পৃিথবীেত েতামার এবাদত ব্যতীত তােদর আর েকান কাজ না থােক এবং তােদর

” মস্তক েতামা ব্যতীত আর কােরা জন্য েযন মািটেত রাখেত না হয়।

ইমাম  সাজ্জাদ  (আ.)  তার  এ  সুদীর্ঘ  ও  সািহত্যমান  সমৃদ্ধ  শ্রুিতমধুর  েদায়ায়  ইসলােমর  ৈসন্যেদর  দািয়ত্ব  ও
কর্তব্য  বর্ণনা  কেরেছন  যােত  তারা  চািরত্িরক  মূল্যেবােধর  অিধকারী  হেব  এবং  তারা  পিরপূর্ণ  দৃঢ়তার  সােথ
শত্রুেদর  েমাকািবলা  কের।  হযরত  (আ.)  এ  েদায়ার  িবষয়বস্তুেত  ইসলােমর  সমর  িশক্ষা  এবং  এ  লক্ষ্য  ও  উদ্েদশ্য
বর্ণনা কেরেছন। আর শত্রুেদর সােথ সংঘর্েষর সময় রণেকৗশল ও সমর নীিত িশক্ষা িদেয়েছন। পাশাপািশ স্মরণ কিরেয়
েদন েয,যুদ্েধর সকল পর্যােয় আল্লাহর উপর িনর্ভর করেত হেব এবং গুনাহ েথেক দূের থাকেত হেব। আর তারা একমাত্র
আল্লাহর  জন্যই  যুদ্ধ  করেব।  একথা  েযন  কখেনাই  ভুেল  না  যায়।  অন্যান্য  ইমামগেণর  (আ.)  নীিত  তােদর  সময়কােলর
শাসকেদর  েমাকােবলায়  এরূপই  িছল  যিদও  তােদরেক  সর্বদা  শত্রুেদর  অত্যাচার  এবং  িনষ্ঠুর  ও  চরম  দূর্ব্যবহার
েমাকােবলা  করেত  হেয়েছ।  িকন্তু  যখন  তারা  বুঝেত  পারেলন  সত্িযকােরর  শাসন  ভার  তােদর  িনকট  িফের  আসেব  না  তখন
ধর্মীয় িশক্ষা ও চািরত্িরক প্রিশক্ষণদােন আত্ম িনেয়াগ কেরেছন এবং তােদর অনুসারীেদরেক সমুন্নত প্রিতষ্ঠান

ও মাযহাব সম্পর্েক জ্ঞান দান কেরেছন।

িকন্ত  এখােন  একিট  িবষয়  স্মরণ  করেত  হেব  েয,ইমামগেণর  (আ.)  সমসামিয়ক  আলাভী  ও  অন্যান্যেদর  পক্ষ  েথেক  েয
আন্েদালন ও িবপ্লেবর প্রেচষ্টা হেয়িছল তা তােদর (আ.) ইচ্ছা বা অনুমিত েমাতােবক হয়িন। বরং স্পষ্ঠতঃ এগুেলা
তােদর আেদশ ও ইচ্ছার পিরপন্থী িছল। কারণ ইমামগণ (আ.) ইসলামী হুকুমেতর অস্িতত্ব িটিকেয় রাখার ব্যাপাের অন্য

সকেলর েচেয়ও অিধক এমনিক বিন আব্বাস েথেকও েবশী সেচষ্ট িছেলন।

-আমােদর এ বক্তব্েযর স্বপক্েষ িশয়ােদর প্রিত ইমাম মূসা ইবেন জাফেরর (আ.) ওসীয়ত তুেল ধরব েযখােন িতিন বেলন

বাদশাহেদর আনুগত্য পিরহার কের িনেজেদরেক হীন কেরা না। যিদ ঐ বাদশারা ন্যায়পরায়ণ হয় তেব তােদর িটেক থাকাটা“
কামনা  কেরা;আর  যিদ  অত্যাচারী  ও  স্েবচ্ছাচারী  হয়  তেব  আল্লাহর  কােছ  তার  জন্য  সংেশাধন  কামনা  কেরা।  কারণ
েতামােদর  কল্যাণ,েতামােদর  বাদশােদর  কল্যােণর  সােথ  জিড়ত।  আর  ন্যায়পরায়ণ  বাদশাহ  দয়ালু  িপতার  মত।  সুতরাং
েতামরা েতামােদর জন্য যা পছন্দ কর তােদর জন্য তা পছন্দ কর। আর েতামােদর জন্য েতামরা যা পছন্দ কর না তা তার

(জন্যও পছন্দ কর না।”(‘ওয়াসােয়লুশিশয়া’িকতােব আমের িবল মারুফ ওয়ানািহ আিনল মুনকার বাব ১৭

আর এিটই িছল েদশ রক্ষার জন্য বাদশাহেদর সুস্থতা কামনার জন্য আেদশ েদয়ার কারণ। িকন্তু ইদািনং কােলর েকান



েকান  েলখক  বড়  ধরেনর  িখয়ানত  কের  চেলেছ।  তারা  তােদর  েলখায়  িশয়ােদরেক  এক  েগাপন  ধ্বংসাত্মক  দল  বেল  উল্েলখ
?কেরেছ। কত বড় েখয়ানত এ ধরেনর েলখকরা করেছ

এটাই সিঠক েয,মুসলমান মাত্রই যারা ৈনিতকতার দৃষ্িটেকাণ েথেক আহেল বাইেতর (আ.) অনুসরণ কের তারা অত্যাচারী
শত্রুেদর  অত্যাচােরর  সম্মুখীন  হয়।  স্েবচ্ছাচারী,অন্যায়কারী,পাপচারীর  সােথ  তােদর  সম্পর্ক  ভাল  না;তারা
অত্যাচারীেদরেক  (িকছু  িকছু  ভাল  কর্েম)  সহেযািগতা  করেলও  তােদর  প্রিত  ঘৃণা  ও  িনন্দার  দৃষ্িটেত  তাকায়;আর
বংশপরম্পরায় সর্বদা এ েকৗশল অবলম্বন কের চেল। িকন্তু এ ধরেনর আচরেণর অর্থ এ নয় েয,িশয়ােদরেক ষড়যন্ত্রকারী
ও প্রতারক বেল জানেত হেব। কারণ কখেনাই িশয়ােদর েকৗশল এ নয় েয,ইসলােমর নােম েয হুকুমত মানুেষর উপর রাজত্ব
কের চলেছ তার িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ করেব িকংবা তার বদনাম করেব। েগাপেন বা প্রকাশ্েয িশয়ারা েকানভােবই মুসিলম
জনগণেক  গােফল  করাটা  সমীচীন  মেন  কের  না।  ঐ  মুসলমানেদর  মাযহাব  বা  পথ  যা-ই  েহাক  না  েকন  তা  িশয়ােদর  জন্য

গুরুত্বপূর্ণ  নয়।  কারণ  তারা  এ  পন্থা  স্বীয়  ইমামগণ  (আ.)  েথেকই  িশেখেছ।

তােদর দৃষ্িটেত সকল মুসলমােনর যারা আল্লাহর িকতাবসমূহ ও ইসলােমর নবীর (সা.) নবুওয়াতেক স্বীকার কের তােদর
ধন সম্পদ,মািলকানা,রক্ত,ইজ্জত সবিকছু জবরদখেলর হাত েথেক িনরাপদ। েকান মুসলমােনর সম্পদ েভাগ করাই শীয়ােদর
দৃষ্িটেত  ৈবধ  নয়  তার  অনুমিত  ব্যতীত।  কারণ  মুসলমানরা  ইসলােমর  দৃষ্িটেত  পরস্পেরর  ভাই।  সুতরাং  তারা  তােদর

ভাইেয়র অিধকার সম্পূর্ণরূেপ সংরক্ষণ করেব যার আেলাচনা পরবর্তীেত করা হেব।

(িশয়ােদর েমৗিলক িবশ্বাস গন্েথ েথেক সংকিলত)

 


